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পরাশক্তিগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদ রপ্তানি করেছে। স্বার্থ হাসিল শেষে সন্ত্রাসবাদের দায়ভার এখন তারা দক্ষিণ এশিয়ানদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। অথচ সন্ত্রাসবাদকে লালন পালনের অপরাধে পশ্চিমাদের কোনো শাস্তি পেতে হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ এখনো পশ্চিমাদের মিথ্যা প্ররোচনায় পড়ে সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ ছাড়া এ অঞ্চল থেকে সন্ত্রাসবাদকে দমন করা সম্ভব নয় বলে মত দেন বিশেষজ্ঞরা। শনিবার দুপুরে রাজধানীর বেল টাওয়ারে সাউথ এশিয়ান ইয়ুথ পর পিস অ্যান্ড পসপারিটি সোসাইটি (এসএপিপিএস) আয়োজিত 'দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদ দমন' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে এ মতামত দেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, কূটনীতিক, সামরিক বিশেষজ্ঞ, ও ভূরাজনীতি বিশেষজ্ঞরা। আলোচনার শুরুতে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক জগলুল আহমেদ চৌধুরী বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ বর্তমান বিশ্বের স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর একটি। পশ্চিমারা কীভাবে সন্ত্রাসবাদকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য দক্ষিণ এশীয়দের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে এ অঞ্চলের অধিকাংশ নীতি নির্ধারকগণ তা জানেন না। বাংলাদেশ এ অঞ্চলের সন্ত্রাসবাদীদের টার্গেটের বাইরে নয়।' জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সাদেক খান বলেন, 'মার্কিনিরা যাদের পছন্দ করে না তাদের বিরুদ্ধে তারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করে। এ কাজে তারা প্রায়ই তাদের মিডিয়াকে ব্যবহার করে। সন্ত্রাসবাদের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশের নাগরিকরা আদালতে ন্যায়বিচার প্রান্ত পায় না। বাংলাদেশের সামপ্রতিক বিষয়গুলো তার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, 'অন্যান্য অঞ্চলের মতো দক্ষিণ এশিয়ায়ও সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন প্রকার কাঠামো রয়েছে। আমাদের দেশে বিরোধী দলের হরতাল ও সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের সংঘবদ্ধ অপরাধ সংগঠনও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদেরই একটি অংশ। মানবতা ও জনস্বার্থ বিরোধী সব ধরনের কাজই সন্ত্রাসবাদ।' সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার (অব.) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'পশ্চিমা মিডিয়াগুলো সন্ত্রাসবাদকে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপস্থাপন করে থাকে। এজেন্ডার অংশ হিসেবে তারা কখনো সন্ত্রাসীদের হিরো হিসেবে সম্মানিত করে আবার কখনো জিরো বানিয়ে শায়েস্তা করে। পুরো বিষয়টি নির্ভর করে তাদের স্বার্থের ওপর।' অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের অভ্যন্তরীণ ও বহির্ভাগের সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান কাশ্মীরিদের কর্মকা-কে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও ভারত এটাকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আচরণ করে থাকে। যে যেভাবেই চিহ্নিত করুক না কেন, মাঝখানে মানবতা ভুলুন্ঠিত হচ্ছে।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শবনম আযিম বলেন, 'পশ্চিমারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সন্ত্রাসবাদকে রপ্তানি বা কোণঠাসা করার জন্য তাদের প্রতিষ্ঠিত মিডিয়াগুলোকে ব্যবহার করছে। এটা দুঃখজনক। পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়নে এসব মিডিয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারমাণবিক বোমার চেয়েও মানবতার বেশি ক্ষতি করছে।' অধ্যাপক আহমেদ জামাল আনোয়ার বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ দমনে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য ছাত্রলীগ ও বিরোধী দলের জনবিরোধী কর্মকা- বন্ধ করা সবার আগে জরুরি।' গোলটেবিলে সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণে ব্যর্থতা, অভিযোগ অভিযোগ খেলা, রাষ্ট্রের কার্যকর ভূমিকার অভাব, পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেয়া নীতি বাস্তবায়নকে দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাস দমনের মূল অন্তরায় হিসেবে দেখান বক্তারা। অন্যান্যের মধ্যে অধ্যাপক ড. হাসান ও ব্রিগেডিয়ার (অব.) আদনান আলোচনায় অংশ নেন।
